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এবােরর  প্রশ্নিট  পািঠেয়েছন  ঢাকা  িবশ্বিবদ্যালেয়র  সমাজ  িবজ্ঞান  িবভােগর  ছাত্র  জনাব  ইমামুদ্দীন।  তার
প্রশ্নিট  হল  :  ‘আমরা  প্রায়ই  গণ্যমান্য  আেলমবৃন্েদর  মুেখ  শুিন  এবং  তােদর  েলখায়  পেড়  থািক  েয,রাজনীিত  ধর্ম
েথেক  পৃথক  নয়।  হযরত  ইমাম  েখােমইনী  (র.)  বেলেছন  :  ‘েখাদার  কসম!  ইসলােমর  পুেরাটাই  হল  রাজনীিত।’  আর  মরহুম
আয়াতুল্লাহ  শহীদ  েমাদারেরস  বারংবার  বেলেছন  :  ‘আমােদর  রাজনীিত  হল  হুবহু  ধর্মনীিত  এবং  আমােদর  ধর্মনীিত  হল
হুবহু  রাজনীিত।’  এ  প্েরক্িষেত  আমার  প্রশ্ন  হচ্েছ  এই  রাজনীিত  বলেত  েকান্  রাজনীিতেক  েবাঝােনা  হেয়েছ?
েকননা,আজেকর  দুিনয়ায়  রাজনীিত  হচ্েছ  নানান  িমথ্যাচার,ঠগবািজ,প্রতারণা,শয়তািন  েখলা  এবং  িবভ্রান্তকারী

?চক্রান্েতর  ছড়াছিড়।  সুতরাং  এমতাবস্থায়  ধর্ম  কীভােব  হুবহু  রাজনীিত  হেত  পাের

উত্তর  :  রাজনীিত  দু’প্রকার।  ইিতবাচক  ও  েনিতবাচক।  সুতরাং  রাজনীিতর  েখলা  হল  েনিতবাচক  ও  রূপক  রাজনীিতর
অন্তর্গত।  সামগ্িরক  িবচাের  আসেল  এিট  রাজনীিতই  নয়;বরং  এক  ধরেনর  েধাঁকাবািজ  ও  প্রতারণার  নাম,যা  মানুষেক
িবভ্রান্ত কের ও েধাঁকা েদয় এবং সত্যেক িবকৃত ও উল্েটা কের তুেল ধের;বািতলেক েসৗন্দর্যমণ্িডত ও আকর্ষণীয়
কের েতােল;পািনেক মরীিচকা,আর মরীিচকােক পািন বেল পিরচয় েদয়। অন্যকথায়,রাজনীিত শব্দিটর আরিব প্রিতশব্দ হল
শব্দমূল  েথেক  িনর্গত।  এর  অর্থ  হল ـــــــــوس)  (س  ’ও  ‘সুস ـــــــــاس)  (س  ’যা  ‘সাস,(ـــــــــت (سیاس  ’‘িসয়াসাত
রাষ্ট্রপিরচালনা,জনগেণর  িবষয়  সমাধা  করা,িবিভন্ন  িদক  েথেক  বুদ্িধমত্তা,সুপিরকল্পনা  ও  সিঠক  কর্মপদ্ধিতর
মাধ্যেম েদশ পিরচালনা,ন্যায় ও ইনসােফর িভত্িতেত িবচক্ষণতার সােথ উপায় েবর করা এবং েয েকান ধরেনর দুর্নীিত

: ও ৈবষম্য পিরহার কের চলা। আল্লামা তুিরহী তার ‘মাজমাউল বাহরাইন’ অিভধােন িলেখেছন

রাজনীিত  হল  েকান  িজিনসেক  যা  দ্বারা  সমাধান  ও  সংস্কার  করা  যায়  তা  দ্বারা  সুরাহা  ও  সংস্কার  করার  জন্য“  
”পদক্েষপ গ্রহণ।

: িতিন আরও িলেখেছন : ‘মাসুম ইমামগেণর ৈবিশষ্ট্য বর্ণনায় বলা হেয়েছ

”আপনারা হেলন আল্লাহর বান্দােদর রাজনীিতক।“

েরওয়ায়ােতর মধ্েযও রেয়েছ েয,দীন ও  িমল্লােতর িবষয়ািদ আল্লাহর পক্ষ েথেক তার নবীর ওপর েসাপর্দ করা হেয়েছ
যােত উক্ত নবী আল্লাহর বান্দােদরেক স্বীয় িসয়াসাত তথা রাজনীিতর িভত্িতেত সংেশাধন ও প্রিতপালন কেরন।

েরওয়ায়ােত  আরও  এেসেছ  েয,বিন  ইসরাইেলর  নিবগণ  বিন  ইসরাইলেক  িসয়াসাত  তথা  রাজনীিত  িশক্ষা  িদেতন।  অর্থাৎ
েনতৃবৃন্দ ও শাসকবর্েগর মেতাই তােদর েনতৃত্েবর দািয়ত্বভার ও ব্যাপার পিরচালনার ভার হােত তুেল িনেতন এবং
তােদর  জীবেনর  িবষয়গুেলা  পিরকল্পনা,সংস্কার  ও  পিরচালনা  করেতন।  আর  তােদরেক  এর  িভত্িতেতই  প্রিতপালন  ও  গেড়

তুলেতন।১

ভাষাতাত্ত্িবকেদর বক্তব্য এবং গেবষক ও পণ্িডতবৃন্েদর িববৃিত আর েরওয়ায়ােতর বর্ণনার প্রিত দৃষ্িট রাখেল



-প্রিতপন্ন হয় েয,‘রাজনীিতক’ হল েসই ব্যক্িত েয

১. ন্যায় ও সত্েযর িভত্িতেত রাষ্ট্র ও জনগণেক পিরচালনা করেত সক্ষম এবং

২. স্বীয় রাজৈনিতক কর্ম-পিরকল্পনায় অিতশয় েমধা,িবচক্ষণতা ও অিভজ্ঞতায় সমৃদ্ধ থাকেব। যােত েজেন-বুেঝ েদেশর
অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় িবিভন্ন সমস্যার সিঠক সমাধান কের উন্নিত ও উৎকর্েষর িদেক পিরচািলত করেত পাের।
েস  েযন  অগ্রগিতর  িনয়ামকসমূহ  সম্পর্েক  জ্ঞাত  থােক,প্রিতকূলতাসমূহ  সম্পর্েক  পিরিচত  থােক।  আর  উন্নিত  ও
অগ্রগিতর সকল িনয়ামেকর যথার্থ প্রেয়াগ কের এবং যথাসমেয় প্রিতকূল প্রিতবন্ধকতাগুেলা অপসারণ করেত সক্ষম হয়।

এিটই হল েসই সিঠক ও যুক্িতযুক্ত রাজনীিত। যা নিবগণ ও মাসুম ইমামগেণর কর্ম ও আদর্শ িছল। আর এরূপ রাজনীিতই
হুবহু ধর্ম বেট এবং এিট ইিতবাচক ও গঠনমূলক রাজনীিত। কখনই প্রকৃত ধর্ম েযমন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইসলাম
ধর্ম েথেক এরূপ রাজনীিত পৃথক নয়। এ ধরেনর রাজনীিত সম্পর্েকই ইমাম আলী (আ.) বেলিছেলন : “রাজনীিতর েসৗন্দর্য

হল েনতৃত্েব ন্যায়পরায়ণতা,আর ক্ষমতার সময় ক্ষমা।২

: ইমাম হাসান (আ.)-েক িজজ্ঞাসা করা হয় : িসয়াসাত কী? উত্তের িতিন বেলন

রাজনীিত হল েসিট েয,তুিম আল্লাহর অিধকার এবং জীিবত ও মৃতেদর অিধকার পালন করেব।”৩“

এ  প্রকার  রাজনীিতর  িবপরীেত  আেরক  প্রকার  রাজনীিত  রেয়েছ।  যার  অর্থ  সাম্রাজ্যবাদ,িমথ্যাচার,েধাঁকাবািজ  ও
প্রতারণা। যা পশ্িচমা রাষ্ট্রগুেলাসহ আরও কিতপয় রাষ্ট্ের সাধারণত পিরদৃষ্ট হয়। এসব রাষ্ট্েরর রাজৈনিতক
দলগুেলাও  মূলত  এ  রূপক  ও  অন্তঃসারশূন্য  রাজনীিতর  িভত্িতেতই  চেল।  আসেল  এেদরেক  রাজনীিতক  বলার  েচেয়
রাজনীিতবাজ  বলাই  শ্েরয়।  কারণ,এরা  রাজনীিত  শব্দিট  িনেয়  েখলায়  েমেত  থােক।  অথচ  তােদর  নীিত,পন্থা  ও  কর্ম
পিরকল্পনায়  সংস্কার  ও  সংেশাধেনর  জন্য  ন্যায়পরায়ণতা  ও  িবচক্ষণতার  েকানই  লক্ষণ  েদখা  যায়  না।  এভােবই  তারা
সংেশাধন ও সংস্কােরর দািবদার হয় এবং জনগণেক পিরবর্তেনর কথা শুিনেয় িনেজেদর িদেক আকৃষ্ট কের। িকন্তু তােদর
কর্মপন্থাই  পিরচয়  েদয়  েয,তারা  দুর্নীিতর  েপছেনই  ছুটেছ।  সংস্কােরর  মুেখােশর  আড়ােল  তারা  আসেল  তােদর  অশুভ

উদ্েদশ্যেকই চিরতার্থ করেত চায়।

আমীরুল মুিমনীন আলী (আ.) মু‘আিবয়ার রাজনীিতেক এরূেপ িববৃত কেরন এবং তার সংস্কারকািমতােক ঠগবািজ আখ্যা িদেয়
: বেলন

আল্লাহর কসম! মু‘আিবয়া আমার েচেয় েবিশ রাজনীিতিবদ নয়। তেব েস ঠগবািজ কের ও পােপ িলপ্ত হয়। যিদ ঠগবািজ মন্দ“
ৈবিশষ্ট্য না হেতা তাহেল আিম মানুেষর মধ্েয সবেচেয় বড় রাজনীিতক হতাম।”৪

আহেল সুন্নােতর িবখ্যাত পণ্িডত ইবেন আিবল হাদীদ এ উক্িতর ব্যাখ্যায় িলেখেছন : ‘যিদ রাজনীিতর অর্থ হয় জনগেণর
অন্তরগুেলােক  েয  েকান  ধরেনর  েধাঁকাবািজ,প্রতারণা,চক্রান্ত,চাটুকািরতা,েখাদায়ী  সীমােরখা  অবজ্ঞা  ও  অমান্য
করা,আর ইসলামী িবিধ-িবধােনর সীমানা লঙ্ঘন করার কােজ পারস্পিরক বন্ধেন আবদ্ধ করা,তাহেল মু‘আিবয়া হযরত আলী
(আ.)-এর  তুলনায়  অিধকতর  রাজনীিতিবদ।  আর  রাজনীিত  বলেত  যিদ  এর  প্রকৃত  অর্থ  কাজ-কর্ম  ও  িবষয়গুেলােক  ন্যায়-
ইনসাফ  ও  ইসলামী  িনর্েদশাবলীর  িভত্িতেত  পিরচালনা  করা  হয়,েয  রাজনীিত  প্রত্েযক  মুসলমােনর  অনুসরণ  করা



উিচত,তাহেল  হযরত  আলীই  অিধকতর  রাজনীিতিবিদ।’৫

ফলাফল  দাঁড়ায়  েয,সত্িযকার  রাজনীিত  ইসলাম  েথেক  পৃথক  নয়।  িকন্তু  রাজনীিতর  েখলা  িকম্বা  প্রতারণা  ও  অৈবধ
পন্থাসমূেহর অর্েথ েয রাজনীিত,েসটা ইসলাম েথেক আলাদা বেট। ইসলাম কখনও এরূপ রাজনীিতর সােথ সম্পর্ক রােখ না।
আরও স্পষ্ট কের বলা যায় : রাজনীিত েথেক ইসলােমর আলাদা না হওয়ার িবষয়িট িচনেত পারা িনর্ভর কের আেগ সত্িযকার
রাজনীিতেক েচনার ওপর। তদ্রূপ সত্িযকার মুহাম্মাদী (সা.) ইসলামেকও িচনেতও হেব। িকন্তু যিদ ইসলাম িবকৃত হেয়
থােক,তাহেল তা প্রকৃত রাজনীিত েথেক পৃথক। তদ্রূপ নকল রাজনীিতও প্রকৃত ইসলাম েথেক পৃথক। এরই িভত্িতেত হযরত
ইমাম েখােমইনী (র.) জুম‘আর নামােযর আহকােমর িবষেয় িলেখেছন : “সুতরাং েয ব্যক্িত মেন করেব ধর্ম রাজনীিত েথেক

আলাদা,েস এমন একজন জােহল েয না ইসলামেক িচেনেছ,আর না রাজনীিতেক িচেনেছ।”৬

 

আল কুরআেনর দৃষ্িটেত িসয়াসাত

পিবত্র কুরআেন িক রাজনীিত সম্পর্েক েকান কথা এেসেছ? ধর্ম ও রাজনীিতর বন্ধন না িক ধর্ম ও রাজনীিত আলাদা-এ
কথািট েনই। িকন্তু িসয়াসােতর আসল তাৎপর্য কুরআেনর (سیاســـــت) প্রশ্েন কুরআেনর মতামত কী? কুরআেন িসয়াসাত
িবিভন্ন  আয়ােত  এবং  িবিভন্ন  কািহনীেত  স্পষ্টরূেপ  ও  িবক্িষপ্তভােব  এবং  ব্যাপক  পিরসের  উত্থািপত  হেয়েছ।
উদাহরণস্বরূপ  :  কুরআেন  নবীেদর  হুকুমত  ও  িবচার  আদালত  সম্পর্েক  অসংখ্য  আয়াত  এেসেছ।  অনুরূপভােব  যুগ
যুগান্তেরর  তাগূতী  শক্িতগুেলার  িবরুদ্েধ  নবীেদর  অিবরাম  সংগ্রােমর  কথা,েযমন  নমরুেদর  িবরুদ্েধ  হযরত
ইবরাহীম (আ.)-এর সংগ্রাম,িফরআউন ও কারূেনর িবরুদ্েধ হযরত মূসা (আ.)-এর সংগ্রাম,হযরত মূসা (আ.)-এর হুকুমত গঠন
এবং িবিভন্ন ব্যাপাের তার িবচারকার্য পিরচালনা অথবা হযরত সুলায়মান (আ.) ও তার িপতা হযরত দাউদ (আ.)-এর িবশাল
হুকুমত,হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত ইয়ািহয়া (আ.)-এর স্ব স্ব যুেগর কুফর ও িশরেকর প্রিতভূেদর িবরুদ্েধ সংগ্রাম-এ
সবই প্রমাণ কের েয,নবীরা রাজনীিতেত হস্তক্েষপ করেতন এবং আসল অর্েথ িসয়াসাত তথা রাজনীিতেক তােদর একত্ববাদী
দীিন আদর্েশর অংশ বেল মেন করেতন। আরও িকছু িবস্তািরত ব্যাখ্যার জন্য অগিণত আয়ােতর মধ্েয েথেক মাত্র কেয়কিট
আয়ােতর প্রিত আপনার দৃষ্িট আকর্ষণ করিছ,েয আয়াতগুেলা কুরআেনর দৃষ্িটেত ধর্ম ও আসল অর্েথ রাজনীিতর মধ্যকার

: অিবচ্িছন্ন বন্ধনেক তুেল ধের

ةٍ رسَُولاً أنَِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجَْنبُِوا الطاغُوتَ ُأم نَا فِي كُلَْوَلَقَدْ بَع

আমরা প্রত্েযক উম্মেতর মধ্েয একজন রাসূলেক প্েররণ কেরিছ এ িভত্িতেত েয,(জনগণেক বলেব,) এক আল্লাহেক উপাসনা‘
(কর,আর তাগূতেক পিরহার কের চল।’ (সূরা নাহল : ৩৬

ُرِيدُونَ أنَْ يَتحََاكَمُوا إلَِى الطاغُوتِ وَقَدْ أمُِروُا أنَْ يَكْفُروُا بهِِ

পথভ্রষ্ট  কােফররা  চায়  িবচােরর  জন্য  তাগূত  ও  িমথ্যা  শাসকেদর  কােছ  যােব?  অথচ  তােদরেক  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক‘
(িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ তাগূতেদর প্রিত কুফরী (অস্বীকার) করেত।’ (সূরা িনসা : ৬০

اسِ باِلْحَقنَ النَْا جَعَلْنَاكَ خَليِفَةً فِي الأْرَْضِ فَاحْكُمْ بِيَا دَاوُودُ إن



েহ  দাউদ!  আমরা  েতামােক  পৃিথবীেত  প্রিতিনিধ  িনর্ধািরত  কেরিছ।  সুতরাং  জনগেণর  মধ্েয  সত্য-সিঠক  িবচার  কর।’‘
((সূরা সাদ : ২৬

فَهَزمَُوهُمْ إِِذْنِ اللهِ وَقََلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ

বিন  ইসরাইল  তালুেতর  েনতৃত্েব  জালুতেক  (েয  িছল  একজন  তাগূত)  হত্যা  করল।  আর  আল্লাহ  রাজত্ব  ও  প্রজ্ঞা  দান‘
(করেলন দাউদেক।’ (সূরা বাকারা : ২৫১

 

ا قَضَيْتَ وَيُسَلمُوا تسَْليِمًا لاَ يَجِدُوا فِي أنَْفُسِهِمْ حَرجًَا مِم ُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمى يُحَككَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَفَلاَ وَرب

 

িকন্তু  না,েতামার  প্রিতপালেকর  শপথ!  তারা  িবশ্বাস  করেব  না  যতক্ষণ  না  তারা  তােদর  িনেজেদর  িববাদ-িবসম্বাদ‘
িবচােরর ভার েতামার ওপর অর্পণ কের। অতঃপর েতামার িসদ্ধান্ত সম্পর্েক তােদর মেন েকান দ্িবধা না থােক এবং

(সর্বান্তকরেণ তা েমেন েনয়।’ (সূরা িনসা : ৬৫

এ  আয়াতগুেলাসহ  কুরআেনর  আরও  অগিণত  আয়াত  েথেক  প্রমািণত  হয়  েয,ইসলাম  হুকুমত  ও  রাজনীিত  েথেক  আলাদা  নয়।  আর
সমােজর িবধান ব্যবস্থােক পিরচালনা করার অর্েথ েয হুকুমত ও রাজনীিত,তা কুরআেনর িশক্ষার পরেত পরেত এমনভােব
প্রেবশ  কেরেছ  েয,যিদ  আমরা  চাই  এ  দু’িটর  একিটেক  অপরিট  েথেক  পৃথক  করেত,তাহেল  আসেল  েযন  আমরা  ইসলামেকই  ইসলাম
েথেক  পৃথক  এবং  কুরআনেকই  কুরআন  েথেক  পৃথক  করেত  চাইলাম।  আর  কুরআনিবহীন  কুরআন  হল  স্পষ্ট  স্বিবেরািধতা।
িকসাস,আমর  িবল  মারুফ  ওয়া  নািহ  আিনল  মুনকার  (সৎকােজর  আেদশ  ও  অসৎকােজ  িনেষধ),গনীমত  ও  বাইতুল
মাল,িজহাদ,প্রিতরক্ষা,খুমস, যাকাত,িবচারাদালত ইত্যািদ েযগুেলা কুরআেন সিবস্তাের উত্থািপত হেয়েছ,এর সমস্তই
হুকুমাত (শাসনকর্তৃত্ব) ব্যতীত বাস্তবায়নেযাগ্য নয়;বরং হুকুমত ও িসয়াসােতর অংশিবেশষ এগুেলা দ্বারাই গিঠত
হয়। পিরেশেষ আমরা এ মর্েম আমীরুল মুিমনীন আলী (আ.)-এর একিট চমৎকার বক্তব্েযর উদ্ধৃিত তুেল ধরেত চাই। িতিন
পিবত্র কুরআেনর কিতপয় আয়াত,েযমন সূরা আনফােলর ২৪ নং আয়াত,সূরা বাকারার ১৭৯ নং আয়াত এবং অনুরূপ কেয়কিট আয়াত

: েতলাওয়াত করেলন। অতঃপর এরূপ বলেলন

আর এর মধ্েযই রেয়েছ স্পষ্ট প্রমাণ েয,উম্মেতর ইমাম তথা েনতা থাকা চাই েয উম্মেতর িবষয়গুেলা সুরাহা করেব“
এবং  তােদরেক  আেদশ  ও  িনেষধ  করেব,আল্লাহর  সীমােরখাগুেলা  তােদর  মােঝ  প্রিতষ্ঠা  করেব,শত্রুর  সােথ  যুদ্ধ
করেব,গনীমতেক ন্যায্যভােব বণ্টন করেব এবং উত্তরািধকােরর অংশেক উত্তরািধকারীর হােত তুেল েদেব এবং সংেশাধন
ও  কল্যােণর  দরজাগুেলা  তােদরেক  েদিখেয়  েদেব।  আর  যা  িকছু  তােদর  জন্য  অিনষ্টকর,তা  েথেক  তােদরেক  িবরত

রাখেব...।”৭

তথ্যসূত্র ও টীকা

শব্দমূল,নতুন সংস্করণ,৪র্থ খণ্ড,পৃ. ৭৮ ساس,১. আল্লামা তুিরহী,মাজমাউল বাহরাইন



২. গুরারুল িহকাম,১ম খণ্ড,পৃ. ৩৭৪

৩.হায়াতুল হাসান,১ম খণ্ড,পৃ. ৩২

৪.নাহজুল বালাগা,খুতবা নং ২০০

৫.ইবেন আিবল হাদীদ,শারেহ নাহজুল বালাগা,১০ম খণ্ড,পৃ. ২১২

৬.ইমাম েখােমইনী,তাহরীরুল ওয়ািসলা,১ম খণ্ড,পৃ. ৩৪

৭.তাফসীের েনা’মানী,িবহারুল আনওয়ােরর বর্ণনা েমাতােবক,৯৩তম খণ্ড,পৃ. ৪১

(সূত্র:প্রত্যাশা,বর্ষ ২,সংখ্যা ২) 


